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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Vobro মানিক রচনাসমগ্ৰ
মণির কথা শুনে বোঝা যায়। ভরসা তার দরকার ছিল না। সে মাথা নেড়ে বলে, না ঠাকুরপো, আমি বিশ্বাস করি না। অতটা নামা তোমার দাদার পক্ষে অসম্ভব।
তুমি কেবল দাদাকে দেখছি। আমি দেখছি। পিছনে দাদার বন্ধুটিকে। শনির চেয়েও সাংঘাতিক ভূত ঘাড়ে চেপেছে, এ সব নালিশ-টালিশ সব তার বুদ্ধি-পরামর্শ।
এ আরেকটা দিক, মণির কাছে যার তাৎপর্য ঠিকমতো ধরা পড়েনি। যার কথায় তাদের বরবাদ করে দিয়ে যথাসর্বস্ব চােরাকারবারে ঢালতে পেরেছে, সুশীল যে তার কতখানি বশংবদ সেটা ক্ৰমে ক্ৰমে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।
এ কথাও তার মনে হয় যে শুধু ওই লোকটার জন্য সুশীল এভাবে বিগড়ে গেছে। ওর সংস্পর্শে না এলে সুশীল হয়তো তাদের পথেই কুঁকত, অন্য দিকে যেত তার মনের গতি ।
কথাটা ভেবে তাই তার আপশোশ বেড়ে যায় যে শুধু সুশীলের সঙ্গেই সে লড়াই করেছে, শুধু সুশীলকে আঘাত করেছে, পিছন থেকে সুশীলকে গ্ৰাস করছে যে শয়তানটা তার বিরোধিতা করার কথাটা মনেও আসেনি। ওর কবল থেকে স্বামীকে বাঁচাবার লড়াই যদি সে একটু করত !
মণি প্রশ্ন করে, আমরা এবার কী করব ? প্রণব বলে, সব দাবি-দাওয়া মেনে নেব। বলব যে নালিশ মিথ্যা, তার কোনো অধিকার কেউ অস্বীকার করেনি। তিনি আসুন, স্ত্রী-পুত্রের অভিভাবক হােন, বাড়ির অংশ দখল করুন।
শেষকালে হার মানব ! হার মানবে ? হার কীসের ? আমায় তো কান ধরে টেনে নিয়ে যাবে ? প্ৰণব হাসে, যার যাবার ইচ্ছা নেই, কেউ তাকে কান ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারে ? যে পথে চলতে চায় না। সে পথে চালাতে পারে ? সৈন্য-পুলিশের সাঁড়াশি দিয়ে কান টানলেও কানটা হয়তো ছিড়ে যায়, প্ৰাণটা হয়তো বেরিয়ে যায়, কিন্তু মানুষটা যায় না বউদি"।
কিন্তু আমি যে দাবি মেনে নিচ্ছিকী দাবি মেনে নিচ্ছ ? কান ধরে টানলে সঙ্গে যাবার দাবি ? যা হুকুম করবে। তাই তুমি করে। যাবে, এই দাবি ? যন্ত্রের মতো চিন্তা করার স্বভাবটা ছাড়ো তো মণিবউদি ! নইলে এ রকম সস্তা চালে ভড়কেই যাবে শুধু, কিছু করতে পারবে না।
প্ৰণব একটু থামে, শাস্ত স্পষ্ট কথাগুলিতে জোর দিয়ে বলে, যে দাবির সমন এসেছে, তার একটাও তুমি অস্বীকার করনি। এ সব নিয়ে তোমাদের ঝগড়া নয়। আইন-সঙ্গত কেন, তুমি সমাজসঙ্গত স্ত্রী, এই সোজা সত্যটা কেন অস্বীকার করতে যাবে ? নাবালক ছেলেমেয়ের অভিভাবকত্ব তার বাপের, এটাই বা মানবে না কেন ? স্ত্রী বলেই স্বামীর হুকুমে তুমি গলায় দড়ি দেবে কী দেবে না, সে হল আলাদা কথা। বাপ চুরি করতে বললে নাবালক ছেলেমেয়ে চুরি করবে। কী করবে না, সেটা আলাদা কথা। আইন-আদালতের সাধ্য আছে। এখানে নাক গলায় ?
विज्रতোমার কিন্তু বুঝেছি। স্বামীর অবাধ্য হলে স্বামী বড়ো জোর ভাতকাপড় দেওয়া বন্ধ করবেওটাই তো আসল সম্পর্ক। ছেলেমেয়ে অবাধ্য হলে বড়ো জোর তাদের ত্যাজ্য করবে-খেতে পরতে দেবে না, সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব দেবে না।
এবার ব্যাপার বুঝে মণি কথা বলার বদলে কীেটাে খুলে একটা পান মুখে দেয়। বাসি পান, কালকের সাজা। আদালতের মারফত স্বামীর সমান পাবার পর পান খেতেও তার সাধ যায়নি ।
গোকুল এসে জুটেছিল, এতক্ষণ একটি কথা কয়নি। বলতে হলে গোকুলও কী কম কথা কয় ! অথচ চুপ করে থাকার অসাধ্য সাধনাও এই বয়সে সে যেন আয়ত্ত করে ফেলেছে।
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				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:৩৮টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।
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